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সূরা আ'রাফ; আয়াত ১৮৪-১৮৭

-সূরা আল আ'রােফর ১৮৪ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

أوََلَمْ يَتفََكروُا مَا بصَِاحِبهِِمْ مِنْ جِنةٍ إنِْ هُوَ إلاِ نذَِرٌ مُبِنٌ

মক্কার  েলােকরা)  িক  এটা  িচন্তা  কের  না  েয  তােদর  সহচর  েকােনা  ধরেনর  উন্মাদ  নন  এবং  িতিন  একজন  প্রকাশ্য)"
 (সতর্ককারী।" (৭:১৮৪

যুেগ যুেগ একদল সৎ ও পিবত্র মেনর মানুষ আল্লাহর প্েরিরত পুরুষগেণর বক্তব্য েমেন িনেয় ঈমান এেনেছ। িকন্তু
অন্য এক দল মানুষ েগাঁড়ািম ও দাম্িভকতার কারেণ সত্যেক অস্বীকার করেতা। এ আয়ােত বলা হচ্েছ- যারা ইসলােমর
নবীেক অস্বীকার করার জন্েয তােক  িজেনর মাধ্যেম প্রভািবত বা িজনগ্রস্ত বলেতা এবং যারা বলেতা ইসলােমর নবী
িকছুটা  উন্মাদ  বা  পাগল  হেয়  েগেছন  বেলই  সৃষ্িটকুেলর  শুরু  ও  েশষ  সম্পর্েক  এ  ধরেনর  কথা  বলেছন,  তারা  এর  আেগ
চল্িলশ বছর পর্যন্ত  ইসলােমর নবীর মধ্েয পাগলামী বা অস্বাভািবক েকােনা আচরণ আিবস্কার করেত পােরিন। তারা
েকন এ িনেয় িচন্তা কের না? চল্িলশ বছর ধের ইসলােমর নবীেক তারা েদখেছ,  এ দীর্ঘ সমেয়  তারা মুহাম্মদ (সা.)’র
মধ্েয  পিবত্রতা,  ন্যায়পরায়নতা,  সত্যবািদতা  ও  সততা  ছাড়া  অন্য  িকছু  েদখেত  েপেরেছ  িক?  এখনও  িতিন  খারাপ  ও
েনাংরা কােজর পিরণিত সম্পর্েক ভয় েদখােনা ছাড়া অেযৗক্িতক অন্য িকছু বলেছন িক? তাই েজেনশুেনও েতামরা েকন

?তাঁেক পাগল বলেছা

িবস্মেয়র ব্যাপার হেলা অন্যান্য যুেগও কােফররা নবীগণেক পাগল বেল অপবাদ িদত! কােফর বা অিবশ্বাসীরা হয়েতা
!ভিবষ্যত পিরণােমর িচন্তা ও িনজ প্রবৃত্িতর কূমন্ত্রণা দমন করােক এক ধরেনর পাগলামী বেল মেন কেরন

এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকারঃ

এক.  কােফরেদর  বক্তব্য  যুক্িত  িভত্িতক  হয়  না,  বরং  তারা  অপবাদ  ও  দম্েভর  িভত্িতেতই  কথা  বেল।  ধর্মীয়  সত্যেক
প্রত্যাখ্যান করার ক্েষত্ের তােদর েকােনা যুক্িত েনই এবং এ কারেণ তারা অেযৗক্িতক আচরেণর আশ্রয় েনয়।

দুই. খারাপ বা েনাংরা কােজর পিরণিত সম্পর্েক সতর্ক বাণী স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হওয়া উিচত এবং এ ব্যাপাের েকােনা
েগাপনীয়তা বা অস্পষ্টতা বজায় রাখা উিচত নয়।

-সূরা আরােফর ১৮৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

َهُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ يَكُونَ قَدِ اقْترَبََ أجََلُهُمْ فَبأِيمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خَلَقَ الل أوََلَمْ يَنْظُروُا فِي مَلَكُوتِ الس  
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ



কােফররা িক আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডেলর পিরচালনা ব্যবস্থার প্রিত এবং আল্লাহ যা িকছু সৃষ্িট কেরেছন তার প্রিত"
লক্ষ্য  কের  না  (অর্থাত  এসেবর  সৃষ্িট  িক  অর্থহীন)?  (এবং  এ  িবষেয়ও  িক  িচন্তা  কের  না  েয,  )  সম্ভবত  তােদর
মৃত্যুর সময় ঘিনেয় এেসেছ?  তাই এসব স্পষ্ট িনদর্শন (কুরআন) থাকা সত্ত্েবও তারা েকান্ কথার প্রিত আকৃষ্ট এবং

(েকান্ কথা তারা িবশ্বাস করেব?" (৭:১৮৫

মহানবী (সা.)’র বক্তব্য ও আচরেণর ব্যাপাের িচন্তাভাবনা করেত এবং তাঁর প্রিত অপবাদ না িদেত ও  ঔদ্ধত্য প্রকাশ
না  করেত  কােফরেদর  প্রিত  আল্লাহর  আহবােনর  পর  এ  আয়ােত  আকাশ  ও  পৃিথবীসহ  আল্লাহর  অন্যান্য  সৃষ্িট  সম্পর্েক
িচন্তা  ভাবনার  আহবান  জানােনা  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ  বলেছনঃ  এ  িবশাল  সৃষ্িট  জগেতর  সার্বেভৗম  কর্তৃত্ব  ও
মািলকানা কার হােত িনবদ্ধ?  এক আল্লাহ ছাড়া এসেবর িক অন্য েকােনা স্রষ্টা আেছন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য েকউ িক
এসেবর  ওপর  কর্তৃত্বশীল?  পার্িথব  জীবন  ও  েখয়ালীপনায়  মত্ত  কােফররা  িক  মৃত্যুর  কথা  ভােব  না?  তারা  যিদ
মৃত্যুেক বাস্তব বেল মেন কের, তাহেল েকন তারা সত্যেক অস্বীকার করেছ? েকন তারা নবীর সত্য বাণীেক গ্রহণ না

?কের অন্যেদর অেযৗক্িতক ও িভত্িতহীন কথা িবশ্বাস করেছ

:এ আয়ােতর িশক্ষা হল

এক.   সৃষ্িট  জগত  িনেয়  গভীর  িচন্তা  ভাবনা  করা  উিচত।  প্রকৃিত  আল্লাহর  মিহমার  িনদর্শন।  তাই  প্রকৃিতেক
ভােলাভােব  জানেল  আল্লাহর  মহত্ত্বেক  জানা  সম্ভব  হেব।

দুই.  মৃত্যু  সম্পর্েক  উদাসীনতা  িচন্তা  ও  কােজ  িবিভন্ন  ধরেনর  িবভ্রান্িতেক  উৎসাহ  েদয়।  মৃত্যুর  িচন্তা
মানুষেক  সত্য  গ্রহেণর  জন্েয  প্রস্তুত  কের  এবং  এর  ফেল  মন  েথেক  েগাড়ামী  ও  িবদ্েবষ  দূর  হেয়  যায়।

-সূরা আরােফর ১৮৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَنْ يُضْللِِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرهُُمْ فِي طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ

পাপ  ও  অসততার জন্েয)  আল্লাহ যােদর িবপথগামী কেরন  তােদর জন্েয েকােনা পথ  প্রদর্শক েনই।  আল্লাহ তােদরেক)"
(তােদর অবাধ্যতার মধ্েয অন্েধর মত ঘুের েবড়ােনার জন্য েছেড় রােখন।" (৭:১৮৬

এ আয়ােত কােফরেদর কােজর পিরণিত সম্পর্েক বলা হেয়েছ: সত্েযর প্রিত কােফরেদর অন্ধ িবদ্েবষ ও তােদর অেযৗক্িতক
েগাঁড়ািমর কারেণ আল্লাহ তােদরেক িনজ অবস্থার ওপর েছেড় েদন এবং এর ফেল তারা সুপথ েথেক বঞ্িচত হয়। আর আল্লাহর
পথ েথেক েয িবচ্যুত হয় েস স্বাভািবকভােবই িবভ্রান্িতর মধ্েয ঘুরপাক    খােব। পথভ্রষ্ট ব্যক্িত প্রিতিদনই
আেরা েবিশ িবভ্রান্ত হয়, কারণ, েস তার লক্ষ্য িক েসটাই  জােন না। আর এ জন্েয তার কাজ ও লক্ষ্েযর মধ্েয েকােনা

িমল থােক না।

-এ আয়াত েথেক মেন রাখা উিচত

এক. নবী-রাসূলগেণর সােথ অসহেযািগতা বা তােদর িশক্ষার িবেরািধতা করা হেল এ পৃিথবীেতই আল্লাহর শাস্িত েনেম
আেস। এ ধরেনর শাস্িতর মধ্েয প্রধান শাস্িতিট হেলা নবীর িবেরাধীেদরেক িনজ িবভ্রান্িতর মধ্েয িনমজ্িজত করা



এবং েখাদায়ী সাহায্য েথেক দূের রাখা ।

দুই. পৃিথবীেত মানুষ সব সময়ই পতেনর দ্বার প্রান্েত থােক। আল্লাহ তােদর পতনেক েঠিকেয় রােখন যারা সত্য পেথ
িটেক থাকার েচষ্টা কের। যখনই আল্লাহ িবভ্রান্ত ব্যক্িতেক পিরত্যাগ কেরন, তখনই েস িবভ্রান্িতর ঘূর্িণপােক

পেড় আেরা তিলেয় েযেত থােক ।

-সূরা আরােফর ১৮৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ قُلَتْ فِي السَ َهُو ِهَا لوَِقْتهَِا إلاي لاَ يُجَل َمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رِانَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَاعَةِ أي يَسْألَُونكََ عَنِ الس
َأْتيِكُمْ إلاِ بَغَْةً يَسْألَُونكََ كَأنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إنِمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِن أكَْثرََ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ

েহ রাসূল!) তারা আপনােক প্রশ্ন কের - িকয়ামত কখন ঘটেব? বলুন,- এ িবষেয় জ্ঞান শুধু আমার প্রিতপালেকর কােছই)"
আেছ। শুধু িতিনই িনর্িদষ্ট সমেয় তা প্রকাশ করেবন।  েসটা আসমান ও জিমনগুেলা মধ্েয এক কিঠন গুরুভার হেব। এিট
েতামােদর ওপর হঠাৎ কের এেস পড়েব। আপিন এ িবষেয় সিবেশষ জােনন মেন কের তারা আপনােক প্রশ্ন কের। আপিন বলুন,- এ

(িবষেয় জ্ঞান শুধু আমার প্রিতপালেকর কােছই আেছ। িকন্তু অিধকাংশ েলাকই তা জােন না।" (৭:১৮৭

কােফররা  েযসব  প্রশ্ন  কের  মহানবী  (সা.)েক  জব্দ  করেত  চাইেতা,  তার  মধ্েয  িকয়ামত  কেব  হেব  -  এ   প্রশ্নিট  িছল
অন্যতম।  অথচ  িকয়ামত  কেব  হেব  তার  েচেয়ও  েবশী  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  হেলা  এ  িবষেয়র  সত্যতা।  েযমিনভােব  এটাও
গুরুত্বপূর্ণ  প্রশ্ন  েয  েক  এ  িবশ্বজগেতর  স্রষ্টা? তাই  এ  প্রশ্েনর  উত্তর  জানাটাই  জরুরী।  যিদ  বলা  হয়  েয,  
ত্িরশ লক্ষ বছর আেগ িবশ্ব জগত সৃষ্িট করা হেয়েছ তাহেল এ িবষয়িট স্পষ্ট হয় না। তা ছাড়া এ উত্তর িঠক না িঠক নয়
তা প্রমােণরও েকােনা উপায় েনই। মহানবী (সা. ) যিদ বলেতন েয, দশ হাজার বছর পর িকয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘটেব তাহেল

?তা েয িঠক বা িঠক নয় তা প্রমােণর েকােনা উপায় আেছ িক

পিবত্র  কুরআন  এখােন  দু'িট  েমৗিলক  িদক  তুেল  ধরেছ।  প্রথমতঃ  িকয়ামত  আকস্িমকভােব  ঘটেব  এবং  তা  কখন  ঘটেব   েস
িবষেয় ভিবষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা মানুেষর েনই । তাই মানুষ িকয়ামতেক েঠিকেয় রাখেত পারেব বেল মেন করাও িঠক
নয়। দ্িবতীয়তঃ সৃষ্িটর সূচনা ও সমাপ্িত সংক্রান্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই জানা আেছ। অন্যরা,  এমনিক নবী-

রাসূলগণও তা জােনন না।

 :এ আয়ােতর দু'িট িশক্ষা

এক. িকয়ামত বা েশষ িবচার িদবেসর জন্েয সব সময়ই প্রস্তুত থাকা উিচত। কারণ, আমরা জািন না েয িকয়ামত কখন ঘটেব ।

দুই.যা আমরা জািন না েস িবষেয় অজ্ঞতা প্রকাশ করেত লজ্জা করা উিচত নয় । নবী-রাসূলগণও যা জানেতন না েস িবষেয়
স্পষ্ট কের বলেতন েয-আমরা জািন না ।


